
ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর আন্েদালেনর িবশ্েলষণধর্মী পর্যােলাচনা ও বাণী
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لكَِ وَمَن يُعَظمْ شَعَائرَِ اللـهِ فَإِنهَا مِن َقْوَى الْقُلُوبِ ذَٰ

েয  ব্যক্িত  মহান  আল্লাহর  িনদর্শনািদর  প্রিত  সম্মান  প্রদর্শন  করেব  তাহেল  তা  েতা  হেব  তার  হৃদেয়র  তাকওয়া‘
(প্রসূত।’ (সূরা হজ্ব: ৩২

فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللـهِ الص ِإن

(িনঃসন্েদেহ সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর িনদর্শনগুেলার অন্যতম।’ (সূরা বাকারা: ১৫৮‘

ن شَعَائرِِ اللـهِ لَكُمْ فِهَا خَْرٌ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم م

এবং  কাবার  জন্য  উৎসর্গীকৃত  উটেক  আিম  েতামােদর  জন্য  আল্লাহর  অন্যতম  িনদর্শন  কেরিছ।  এেত  েতামােদর  জন্য‘
(মঙ্গল রেয়েছ ।’ (সূরা হজ্ব : ৩৬

িনঃসন্েদেহ  মহানবী  (সা.)  ও  তার  পিবত্র  আহেল  বাইত  মহান  আল্লাহর  শ্েরষ্ঠ  িনদর্শন।  তার  প্রমাণ  প্রগুক্ত
আয়াতসমূহ। েযখােন সাফা-মারওয়াহ পাহাড় দ্বয় এবং হজ্েবর কুরবািনর উটেক মহান আল্লাহর িনদর্শন বেল েঘাষণা করা
হেয়েছ েসখােন বলার অেপক্ষা রােখ না  েয,  মহান আম্িবয়া ও  আউিলয়ােয় েকরাম িবেশষ কের নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ
। তাই িনর্দ্িবধায় বলা যায়, ইমাম(ِِشَعَـــــائر) (সা.) ও তার পিবত্র আহেল বাইত মহান আল্লাহর সর্বশ্েরষ্ঠ িনদর্শন
েহাসাইন  (আ.)  মহান  আল্লাহ  পােকর  িনদর্শনািদর  অন্যতম।  আর  তােক  সম্মান  করা  পিবত্র  কুরআেনর  ভাষায়  অন্তেরর
তাকওয়া স্বরূপ। তার শাহাদােতর মােস তােক স্মরণ করা, তার মহান ত্যাগ ও কমকাণ্ড আেলাচনা কের তা েথেক িশক্ষা
েনয়া, অনুপ্রািণত হওয়া, কারবালার মরুপ্রান্তের পািপষ্ঠ ইয়াযীদ, ইবেন িযয়ােদর বািহনীর হােত তার ও তার সংগী-
সাথীেদর হৃদয় িবদারক শাহাদাতবরণ ও িনর্যাতেনর কথা স্মরণ, তােদর পুণ্য স্মৃিতেক িচরজাগরুক ও অম্লান রাখার



জন্য  েশাকানুষ্ঠান  পালন,কান্না-কািট  ও  অশ্রুপাত  করা  আসেল  তােক  অর্থাৎ  আল্লাহর  িনদর্শনািদ  প্রিত  সম্মান
প্রদর্শন এবং তা অন্তেরর তাকওয়া প্রসূত। আর তার েশােক েশাকািভভূত না হেয় হািস-আনন্দ প্রকাশ করাই েয শয়তান,

ইয়াযীদ ও ইয়াযীদীেনর অনুসরণ এবং তাকওয়া িবেরাধী তা বলার অেপক্ষা রােখনা।

ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর কালজয়ী িবপ্লব ও আন্েদালন সংক্রান্ত আেলাচনার পূর্েব তার কিতপয় ফিযলত বা গুণ আেলাচনা
করা প্রেয়াজন । কারণ, এর ফেল আমরা তার সুমহান ব্যক্িতত্ব সম্পর্েক িকছুটা হেলও ধারণা লাভ করেত পারব । আর এটা

তার আন্েদালেনর স্বরূপ ও প্রকৃিত এবং তাৎপর্য অনুধাবেন সহায়ক হেব ।

ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  মহানবীর  আহেল  বাইেতর  অন্যতম  সদস্য  ।  অগিণত  হাদীস  িবেশষ  কের  প্রিসদ্ধ  হাদীেস  িকসার
মাধ্যেম প্রমািণত েয,স্বয়ং মহানবী (সা.), হযরত ফােতমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত েহাসাইন েক িনেয় মহানবী
(সা.)-এর আহেল বাইত বা নবী পিরবার-যােদরেক মহান আল্লাহ সুরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােত মাসূম বা সকল প্রকার পাপ-

: পঙ্িকলতা েথেক পিবত্র (িনষ্পাপ) বেল েঘাষণা কেরেছন । মহান আল্লাহ বেলন

ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهـهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

েহ (নবীর) আহেল বাইত ! িনশ্চয় মহান আল্লাহ েকবল চান েতামােদর েথেক সকল অপিবত্রতা ও পাপ-পঙ্িকলতা দূর করেত‘
(এবং েতামােদরেক সম্পূর্ণ রূেপ পিবত্র করেত ।’ (সূরা আহযাব : ৩৩

অতএব,প্রমািণত  হয়  েয,  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  আহেল  বাইেতর  অন্যতম  সদস্য  হওয়ার  কারেণ  সকল  প্রকার  পাপ-পঙ্িকলতা
েথেক পিবত্র (মাসূম) ।

: এ কারেনই মহানবী (সা.) ইমাম হাসান ও ইমাম েহাসাইন সম্পর্েক বেলেছন

الحسن و الحسن سیدا شباب اهل الجنةّ

(হাসান ও েহাসাইন উভেয়ই েবেহশেতর যুবকেদর েনতা ।’ (জােম আত-িতরিমযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ. ৩৫০‘

: সহীহ িতরিমযীেত ইয়ালা ইবেন মুয়রা েথেক বর্িণত, মহানবী (সা.) বেলেছন

حسن منی و انا من حسن احب الله من احب حسینا، حسن سبط من الاسباط

েহাসাইন  আমার  েথেক  এবং  আিম  েহাসাইন  েথেক  ।  েয  ব্যক্িত  েহাসাইনেক  ভােলাবােস  আল্লাহ  তােক  ভােলাবােসন।‘
(নািতেদর  মধ্েয  একজন  হেলা  েহাসাইন  ।’  (৬ষ্ঠ  খণ্ড,পৃ.৩৫৪

: সালমান ফার্সী (রা.) –এর িনকট েথেক বর্িণত : মহানবী (সা.) বেলেছন

الحسن و الحسن ابنای من احبهما احبنی و من احبنی احبه الله و من احبه الله ادخله الله الجنة و من ابغضهما
ابغضنی و من ابغضنی ابغضه الله و من ابغضه الله ادخله النار علی وجهه

হাসান ও েহাসাইন আমার দুই পুত্র (নািত) । েয তােদরেক ভােলাবােস েস আমােকই ভােলাবােস, আর েয আমােক ভােলাবােস‘



মহান আল্লাহ তােক ভােলাবােসন। আর যােক মহান আল্লাহ ভােলাবােসন তােক িতিন জান্নােত প্রেবশ করােবন। আর েয
তােদরেক  ঘৃণা  কের  েস  আমােকই  ঘৃণা  কের,  আর  েয  আমােক  ঘৃণা  কের  মহান  আল্লাহ  তােক  ঘৃণা  কেরন।  আর  যােক  মহান

(আল্লাহ ঘৃণা কেরন তােক িতিন জাহান্নােম প্রেবশ করােবন।’ (আলামুল ওয়ারা, ২১৯

৪র্থ িহজরীর ৩রা শা’বান ইমাম েহাসাইেনর জন্মগ্রহণ করার সংবাদ মহানবীেক েদয়া হেল িতিন দ্রুত হযরত আলী ও হযরত
ফােতমার  ঘের  চেল  যান  এবং  আসমা  িবনেত  উমাইসেক  বেলন  :  ‘েহ  আসমা!  আমার  সন্তানেক  আমার  কােছ  িনেয়  এেসা।’  আসমা
িবনেত উমাইস সদ্য ভূিমষ্ঠ েহাসাইনেক একিট সাদা কাপেড় জিড়েয় মহানবীর কােছ আনেলন। মহানবী (সা.) েহাসাইন েক
িনেজর কােছ টেন িনেলন, তার ডান কােন আযান ও বাম কােন ইকামাত িদেলন। তার পর িতিন েহাসাইনেক েকােল িনেয় কাদেত
লাগেলন  ।  তখন  আসমা  িবনেত  উমাইস  িজজ্ঞাসা  করেলন  :  ‘আমার  িপতা-মাতা  আপনার  জন্য  কুরবান  েহাক  ।  আপিন  েকােনা

’? কাদেছন

’মহানবী (সা.) বলেলন : ‘আিম আমার এ পুত্রেক েদেখ কাদিছ।

’আসমা িজজ্ঞাসা করেলন : ‘এেতা এই মাত্র ভূিমষ্ঠ হেয়েছ।

মহানবী (সা.) তখন আসমােক বলেলন : ‘েহ আসমা! আমার পর একদল েখাদাদ্েরাহী তােক হত্যা করেব । আিম তােদর ব্যাপাের
মহান আল্লাহর কােছ শাফায়াত করব না।’  এর পর িতিন বলেলন :  ‘েহ আসমা!  তুিম ফােতমােক এব্যাপাের িকছু বেলানা ।

’কারণ, েস সেবমাত্র সন্তান প্রসব কেরেছ ।

তার পর আল্লাহ মহানবী (সা.) -েক তার নািতর নাম রাখার জন্য িনর্েদশ িদেল িতিন আলীর িদেক তািকেয় বলেলন : ‘এর
(নাম রাখ েহাসাইন ।’ (আল্লামা তাবারসী প্রণীত আলামুল ওয়ারা িব আ’লািমল হুদা,পৃ. ২১৭

হাদীেস সাকালাইন

যােয়দ ইবেন আরকাম (রা.) েথেক বর্িণত, িতিন বেলন : ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলেছন : আিম েতামােদর মােঝ এমন িজিনস
রেখ েগলাম যা েতামরা মজবুতভােব ধারণ (অনুসরণ) করেল আমার পর কখেনা পথভ্রষ্ট হেব না। তার একিট অপরিটর চাইেত
অিধক  মর্যাদাপূর্ণ  ও  গুরুত্বপূর্ণ:  আল্লাহর  িকতাব  যা  আসমান  েথেক  যমীন  পর্যন্ত  প্রসািরত  এবং  আমার  ইতরাৎ
(বংশধর ও সন্তান) আমার আহেল বাইত । এ দু’িট কখনও িবিছন্ন হেব না হাউেয কাওসাের আমার কােছ উপস্িথত না হওয়া
পর্যন্ত । অতএব, েতামরা লক্ষ্য কর আমার পের এতদুভেয়র সােথ েতামরা কীরূপ আচরণ কর।’ (জােম আত-িতরিমযী, ৬ষ্ঠ

(খণ্ড, পৃ. ৩৬০,হাদীস নং ৩৭২৬

েযেহতু ইমাম েহাসাইন (আ.) মহানবীর ইতরাৎ অর্থাৎ সন্তান এবং আহেল বাইত তাই তার সােথ পিবত্র কুরআেনর সম্পর্ক
েয অিবচ্েছদ্য তা এ হাদীস েথেক প্রমািণত হয়।

মুবািহলার আয়াত

كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ فَمَنْ حَاج
ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَل لعْنَتَ اللـهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ



অতঃপর  েতামার  িনকট  সত্য  জ্ঞান  এেস  যাওয়ার  পর  যিদ  এ  ব্যাপাের  েতামার  সােথ  েকউ  িববাদ  কের,  তাহেল  বল  :‘
এেসা,আমরা  ডািক  আমােদর  পুত্রেদর  এবং  (েতামরা)  েতামােদর  পুত্রেদরেক  (ডাক),  (আমরা  ডািক)  আমােদর  নারীেদরেক
(েতামরা ডাক) েতামােদর নারীেদরেক, এবং (আমরা ডািক) আমােদর িনজ সাত্তােদরেক (আমােদর একান্ত আপন েলাকেদরেক)
েতামরা (ডাক) েতামােদর িনজ সাত্তােদরেক (েতামােদর একান্ত আপন ব্যক্িতেদরেক) । আর তারপর চল আমরা সবাই িমেল

(প্রার্থনা কির এবং িমথ্যাবাদীেদর ওপর আল্লাহর অিভসম্পাত (লা’নত) কির।’ (সূরা আেল ইমরান : ৬১

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) নাজরােনর খ্রীস্টান প্রিতিনিধদলেক মুবাহালার আহবান জানান যারা হযরত
ঈসা (আ.)-েক উপাস্য প্রিতপন্ন করার জন্য মহানবীর সােথ বাদানুবাদ করিছল । মহানবী (সা.) হযরত ফােতমা, হযরত আলী,
ইমাম হাসান এবং ইমাম েহাসাইনেক সােথ িনেয় মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হেয় আেসন । এ আত্মিবশ্বাস েদেখ নাজরােনর
খ্িরস্টান পাদ্রী সাথীেদরেক বলেত থােকন : ‘েতামরা জান েয, িতিন আল্লাহর নবী । আল্লাহর নবীর সােথ মুবাহালা
করেল েতামােদ ধ্বংস অিনবার্য । তাই মুক্িতর েকােনা পথ েখাজ।’ সংগীরা বলল : ‘আপনার মেত মুক্িতর উপায় কী?’ িতিন
বলেলন : ‘আমার মেত নবীর শর্তানুযায়ী সন্িধ করাই উত্তম উপায় ।’  এরপর এ ব্যাপাের প্রিতিনিধ দল সম্মত হয় এবং

(মহানবী (সা.) তােদর ওপর িজিযয়া কর ধার্য কের মীমাংসায় উপনীত হন। (ইবেন কাসীেরর তাফসীর, ১ম খণ্ড

মহানবী (সা.) হাসান,েহাসাইন,ফােতমা ও আলীেক িনেয় মুবাহালার উদ্েদশ্েয েবর হওয়ার সময় ‘েহ (নবীর) আহেল বাইত !
িনশ্চয়  মহান  আল্লাহ  চান  েতামােদর  েথেক  সকল  পাপ-পঙ্িকলতা  ও  অপিবত্র  দূর  করেত  এবং  েতামােদর  পূর্ণরূেপ
পিবত্র  করেত  ’-এ  আয়াত  পাঠ  কের  বলেলন,  ‘এরাই  আমার  আহেল  বাইত  ।’  আর  মুবাহালা  করেত  যাওয়ার  সময়  মহানবী  (সা.)

মুসলমানেদরেক মুবাহালার স্থান েথেক দূের থাকার িনর্েদশ িদেয়িছেলন ।

মুবাহালার ঘটনা েথেক সুস্পষ্ট প্রমািণত হয় েয,  মহানবীর নবুওয়ােতর সত্যতার অন্যতম সাক্ষ্যদাতা হযরত ইমাম
েহাসাইন  (আ.)  ।  মহান  আল্লাহ  যােক  েবেহশেতর  যুবকেদর  েনতা  কেরেছন  তােকই  িতিন  তার  নবীর  নবুওয়ােতর  সত্যতার

সাক্ষী কেরেছন।

সমগ্র মুসিলম উম্মাহ মহানবীর যুগ েথেক নামােয হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তার বংশধরেদর ওপরই েকবল দরুদ পেড় আসেছ;
আর এরই অন্তর্ভূক্ত হচ্েছন আলী,ফােতমা,হাসান ও েহাসাইন । এ দুর্লভ মর্যাদা ও সম্মান আর েকউ পানিন । দরুদিট

: িনম্নরূপ

دٍ و علی الِ محمّدٍ کَما صَلیتَ علی ابراهیمَ و علی الِ ابراهیمَ انکَ حَمیدٌ مَجیدٌ اللّهُم بارکِ علی علی مُحم صَل اللّهُم
دٍ و علی الِ محمّدٍ کَما بارکِتَ علی ابراهیمَ و علی الِ ابراهیمَ انکَ حَمیدٌ مَجیدٌ" مُحم

: আয়াতুল মাওয়াদ্দাহ

قُل لا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلاِ الْمَوَدةَ فِي الْقُرَْىٰ

বলুন, আিম আমার িরসালােতর দািয়ত্ব পালন ও দাওয়ােতর জন্য েতামােদর কােছ একমাত্র আমার িনকটাত্মীয়েদর প্রিত‘
(ভক্িত-ভােলাবাসা ও েসৗহার্দ্য (মাওয়াদ্দাহ) ব্যতীত আর েকােনা পািরশ্রিমক চাইনা ।’ (সূরা-শূরা : ২৩

অগিণত  েরওয়ােয়ত  অনুসাের  এবং  অেনক  মুফাস্িসেরর  মেত  উপিরউক্ত  আয়াতিট  আলী,  ফােতমা,হাসান  ও  েহাসাইেনর  শােন



অবতীর্ণ হেয়েছ।

ইমাম  আহমদ  ইবেন  হাম্বল  ‘ফাযােয়লুস  সাহাবা’  গ্রন্েথ  আেমেরর  সূত্ের  বর্ণনা  কেরেছন,  ‘উক্ত  আয়াত  অবতীর্ণ  হেল
সাহাবাগণ  মহানবী  (সা.)  -েক  বলেলন  :  ‘আপনার  িনকটাত্ময়  কারা  যােদর  প্রিত  িভক্িত  ও  ভােলাবাসা  আমােদর  ওপর
ওয়ািজব করা হেয়েছ ?’ মহানবী (সা.) তােদরেক বলেলন : ‘আলী,ফােতমা এবং তােদর দু’পুত্র । এ কথা িতিন িতনবার বলেলন।

: ইমাম শােফয়ী যথার্থ বেলেছন

یَا آلَ بَیتِ رسَولِ الله حُبکُمُ        فَرضٌ مِنَ الله فی القُرآنِ أنزلََهُ

کَفاکُم مِن عظیمِ القَدرِ أنکُّم       مَن لَم یُصل عَلَیکُم لاَ صَلاَةَ لَهُ

েহ রাসুলুল্লাহর আহেল বাইত ! েতামােদর ভােলাবাসা‘

মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক ফরয এবং তা িতিন পিবত্র কুরআেন অবতীর্ণ কেরেছন

,েতামােদর গর্েবর জন্য এতটুকুই যেথষ্ট েয

’েয ব্যক্িত েতামােদর ওপর দরুদ পড়েব না তার নামাযই হেব না।

ওপেরর সংক্িষপ্ত আেলাচনা েথেক স্পষ্টভােব প্রতীয়মান হয় েয,  ইমাম েহাসাইন (আ.) িছেলন পূত-পিবত্র চিরত্র ও
িবরল  ব্যক্িতত্েবর  অিধকারী  এক  অসাধারণ  মহাপুরুষ  িযিন  মহানবীর  আহেল  বাইেতর  অন্যতম  সদস্য,  মহানবীর
নবুওয়ােতর সাক্ষ্যদাতা,েবেহশেতর যুবকেদর েনতা । মহান আল্লাহ তােক এ সুমহান মর্যাদার অিধকারী কেরেছন। তার
রেয়েছ পিবত্র কুরআেনর সােথ অিবচ্েছদ্য সম্পর্ক । িতিন সত্েযর মূর্ত প্রতীক । িতিন মহানবী েথেক এবং মহানবীও
তার  েথেক  ।  কুরআেনর  িনর্েদেশ  তােক  ভােলাবাসা  মুসিলম  উম্মাহর  ওপর  ফরয।  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  সংক্রান্ত  এ  সব
গুরুত্বপূর্ণ  তথ্য  আমােদরেক  তার  সুমহান  আন্েদালন,চরম  আত্মত্যাগ  এবং  তার  শাহাদােতর  সিঠক  মূল্যায়ন  করেত
সাহায্য করেব । তেব এখােন একিট প্রম্েনর উত্তর েখাজা খুবই প্রেয়াজন । আর তা হেলা : মহানবী (সা.) -এর ওফােতর
মাত্র ৫০ বছর পর উমাইয়্যা বংেশর লম্পট,পথভ্রষ্ট শাসক ইয়াযীদ ও তার সহেযাগী বনী উমাইয়্যা (উবায়দুল্লাহ ইবেন
িযয়াদ ও তার অনুচরগণ) কীভােব মুসিলম উম্মাহর েচােখর সামেন মহানবী প্রাণ প্িরয় েদৗিহত্র েবেহশেতর যুবকেদর
েনতা আহেল বাইেতর অন্যতম সদস্য ইমাম েহাসাইনেক কারবালার মরুপ্রান্তের সপিরবাের অত্যন্ত িনমর্মভােব হত্যা
কের যা িবশ্েবর ইিতহােস সবেচেয় হৃদয়িবদারক ঘটনা িহসােব স্থান কের িনেয়েছ? উম্মত কীভােব এ রকম িবচ্যুিতর
িশকার হেলা ? কী ভয়ানক ও জঘন্য অপরাধ ও িবদআেতর েবড়াজােল আবদ্ধ হেয় েগল মুসিলম উম্মাহ ? এ প্রশ্েনর সিঠক

উত্তর েপেত হেল কারবালার হৃদয়িবদারক ঘটনার ঐিতহািসক প্েরক্ষাপেটর সন্ধান করেত হেব ।

বনী হােশম ও বনী উমাইয়্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব সুপ্রাচীন এবং তার উদ্ভব মহামিত হােশম ও তদীয়া ভ্রাতুস্পুত্র
উমাইয়্যা  ইবেন  আবেদ  শামেসর  মধ্যকার  দ্বন্দ্ব  েথেক  ।  হােশম  িছেলন  মহানবীর  প্রিপতামহ  ।  িতিন  উন্নত
চািরত্িরক গুণাবলী ও ব্যক্িতত্েবর অিধকারী এবং জ্ঞানী-গুণী হওয়ার কারেণ মাক্কার ধর্মীয় কর্তৃত্ব,পিবত্র
কাবাঘর  েদখােশানা  ও  বাৎসিরক  হজ্ব  উদযাপন  ও  এর  সার্িবক  তত্ত্বাবধােনর  দািয়ত্ব  লাভ  কেরন।  এর  ফেল  হােশেমর
সুখ্যািত ও প্রভাব মাক্কা ও তার আেশ-পােশ, এমনিক সমগ্র আরেব ছিড়েয় পেড় যা উমাইয়্যা ইবেন আবেদ শামেসর তীব্র



মর্মজ্বালা, িহংসা ও িবদ্েবেষর কারণ হেয় দড়ায়। পরশ্রীকাতর উমাইয়্যা চাচার সুখ্যািত ও প্রভাব সহ্য করেত না
েপের চাচার প্রিতদ্বন্দ্িবতায় িলপ্ত হয় । স্মর্তব্য েয, উমাইয়্যা েকবল ধনাঢ্য পুিজপিতই িছল তেব তার েকােনা
ৈনিতক  চিরত্র  িছল  না  ।  তার  িচন্তাধারা  িছল  েস  সমেয়  প্রচিলত  সংকীর্ণ  জােহলী  িচন্তাধারা  েথেকই  উৎসািরত।
কালক্রেম এ দ্বন্দ্ব বনী উমাইয়্যা ও বনী হােশেমর মধ্েয ছিড়েয় পেড়। এ িদেক হােশেমর পর হােশেমর পুত্র আবদুল
মুত্তািলব এবং তার পর তার পুত্র আবু তািলব পিবত্র মক্কা নগরীর সার্িবক ধর্মীয় েনতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ কেরন
তােদর উন্নত চিরত্র ও মহানুভবতার কারেণই । িকন্তু বনী উমাইয়্যা িবস্তর িবত্ত-ৈবভেবর অিধকারী হেয়ও আরেবর
বুেক  েনতৃত্ব  ও  দুর্লভ  সম্মান  লাভ  করেত  পােরিন  তােদর  হীনমন্যতা,দুর্নীিত,  অৈনিতকতা,  অসৎ  চিরত্র  এবং
লাম্পট্েযরই কারেণ । হযরত আবু তািলেবর সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) িবশ্ব মানবতার মুক্িতর জন্য সত্য
ধর্ম ইসলাম িনেয় আিবর্ভূত হন। সােথ সােথ িতিন িপতৃব্য আবু তািলব স্বীয় েগাত্র বনী হােশেমর অকুণ্ঠ ৈনিতক
সমর্থন ও পৃষ্ঠেপাষকতা লাভ কেরন। আর মক্কার মুশিরক কুরাইশেদর তীব্র িবেরািধতার সম্মুখীন হন। হােশমী হওয়ার
কারেণ মহানবী (সা.) ও বনী হােশেমর প্রিত বনী উমাইয়্যার ক্েষাভ,িহংসা-িবদ্েবষ ও শত্রুতা চরম আকার ধারণ কের ।
আমরা েদখেত পাই মহানবী (সা.) -এর নবুওয়াতা প্রাপ্িতর পর ১৩ বছর ধের বনী উমাইয়্যা মক্কার অন্যান্য কুরাইশ
শাখা ও উপেগাত্েরর সােথ সম্িমিলতভােব মহানবী (সা.) ও তার অনুসারীেদর ওপর অবর্ণনীয় ৈদিহক ও মানিসক িনর্যাতন
চািলেয়েছ। মহানবী (সা.) ও বনী হােশমেক িতন বছর সামািজকভােব পূর্ণ বয়কট ও েশা’ব আবু তািলেব অন্তরীণ কের রাখা

হেয়িছল । এ সব জুলুম ও অপকর্ক আঞ্জাম েদয়ার প্রথম সািরেতই িছল বনী উমাইয়্যার অবস্থান।

অপর  িদেক  েদখেত  পাই  বনী  হােশম,িবেশষ  কের  আবু  তািলব  িনেজর  জীবেনর  ঝুিক  িনেয়  কুরাইশেদর  ষড়যন্ত্র  ও
নাশকতামূলক কাজ েথেক মহানবীেক রক্ষা কেরেছন। মৃত্যু কােল আবু তািলব িনজেদর ও বনী হােশমেক মহানবীর প্রিত
সমর্থন ও তােক কুরাইশেদর আক্রমেণর হাত েথেক রক্ষা করার প্রিতশ্রুিত েনন এবং তােদরেক বুিঝেয় েদন েয, তােদর
সার্িবক সাফল্য িনিহত রেয়েছ মহানবী ও তার আনীত ধর্েম । হযরত আবু তািলব ও হযরত খািদজার মৃত্যুর পর মহানবী
(সা.) ও মুসলমানেদর ওপর মাক্কার কুরাইশেদর অত্যাচার তীব্র আকার ধারণ কের । তারা এমনিক মহানবীর প্রাণ নাশ
করার িসদ্ধান্ত িনেল মহান আল্লাহর িনর্েদেশ িতিন আলীেক তার গৃেহ েরেখ মদীনায় িহজরত কেরন । িহজরেতর রােত
হযরত  আলীর  অপার  আত্মত্যাগ  ও  চরম  ঝুিক  েনয়ার  কারেণ  মহানবী  (সা.)  িনরাপেদ  মক্কানগরী  ত্যাগ  কেরন।  মদীনায়
আগমেনর  পর  মহানবী  (সা.)  েসখােন  ইসলামী  রাষ্ট্র  ও  সমাজ  ব্যবস্থা  কােয়ম  করেলন।  তার  পর  েথেক  মক্কা  িবজয়
পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর মক্কার কুরাইশ বহুবার মহানবী ও মুসলমানেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ। আর এসব যুদ্েধ বনী
উমাইয়্যা  সক্িরয়  অংশগ্রহণ  েতা  কেরেছই;বরং  মক্কা  িবজেয়র  পূর্েব  েশেষর  চার-পাঁচ  বছের  যতগুেলা  সংঘত  যুদ্ধ
সংঘিটত হেয়েছ আবু সুিফয়ান িবন হার্ব উমাইয়্যা মহানবী ও মুসলমানেদর িবরুদ্েধ ঐ সব যুদ্েধ েনতৃত্ব িদেয়েছ।
মক্কা  িবজেয়র  পূর্ব  মূহুর্ত  পর্যন্ত  মক্কার  কুরাইশ  ও  বনী  উমাইয়্যা  সর্বাত্মকভােব  ইসলাম  ও  মহানবীর

িবরুদ্ধাচারণ  ও  শত্রুতা  কেরেছ।

অবেশেষ মক্কা িবজেয়র িদবেস যখন প্রিতেরােধর সব পথ মুশিরক কুরাইশ ও বনী উমাইয়্যার সামেন রুদ্ধ হেয় যায় তখনই
তারা িনরুপায় হেয় মহানবী (সা.) কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা লাভ কের জীবন বাচােনার তািগেদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেত

-বাধ্য হয়। আম্মার ইবেন ইয়ািসেরর ভাষায়

 



اسِْتسَْلَمُوْولم یسلموا

ও (ــــــــــاء ‘তারা (ইসলাম গ্রহেণর ভান কের) আত্মসমর্পণ কেরেছ মাত্র তেব ইসলাম কবুল কেরিন।’ এরা তুলাকা (طلق
মুয়াল্লাফাতুল কুলুব অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত ও ৈবষিয়ক সুিবধা ও সাহায্য প্রাপ্িতর কারেণ ইসলাম গ্রহণ
কারীবেল ইিতহােস খ্যাত হেয়েছ। উল্েলখ্য েয,আবু সুিফয়ান ইবেন হার্ব ও তার পুত্র মু’আিবয়া মক্কা িবজেয়র সময়
ইসলাম গ্রহণ কের । মহানবী (সা.) িছেলন দয়ার নবী-রহমেতর নবী । িতিন চাইেতন তার চরম শত্রুও ইসলােমর সুশীতল
ছায়া তেল আশ্রয় িনেয় মুক্িত পাক। তাই মক্কা িবজেয়র পর িতিন িবগত বছরগুেলার শত্রুতা, অত্যাচার ও িনর্যাতেনর
প্রিতেশাধ না িনেয় বরং তােদর ক্ষমা কের ইসলােমর কল্যাণ লাভ করার সুবর্ণ সুেযাগ েদন। তেব িতিন তােদর প্রিত
সদয়  ও  সহানুভূিতশীল  হেয়ও  তােদর  ওপর  সূক্ষ্ণ  দৃষ্িট  রাখেতন  এবং  তােদর  পূর্ববর্তী  কার্যকলােপর  জন্য
ন্যায়সঙ্গত  কারেণই  তােদরেক  েকােনা  প্রশাসিনক  গুরুত্বপূর্ণ  পদ  েদনিন  ।  িকন্তু  আফেসাস!  এসব  তুলাকা  ও
মুয়াল্লাফাতুল  কুলুব  এবং  বনী  উমাইয়্যা  মহানবীর  এ  ধরেনর  আচরণ  েথেক  আত্িমক,  আধ্যাত্িমক  ও  ঈমানীভােব  েয
িবন্দুমাত্র উপকৃত হয়িন তার যথার্থ প্রমাণ মেল মহানবী (সা.) -এর ওফােতর ২৫ বছর পর িসফ্ফীেন সুপথ প্রাপ্ত
খিলফা হযরত আলীর িবরুদ্েধ িসিরয়ার িবদ্েরাহী আমীর মু’আিবয়া কর্তৃক পিরচািলত যুদ্েধ । এ যুদ্েধ হযরত আম্মার
ইবেন ইয়ািসর িবদ্েরাহী আমীর মু’আিবয়া ও তার দেলর হােত শাহাদাত বরণ কেরন যার সংবাদ িদেয় িছেলন মহানবী (সা.)
বহু বছর আেগই । মহানবী (সা.)  আম্মারেক লক্ষ্য কের বেলিছেলন :  ‘হায় আম্মার !  িবদ্েরাহী দল তােক হত্যা করেব;
তােদরেক েস জান্নােতর িদেক আহবান করেব, আর তারা তােক জাহান্নােমর িদেক আহবান করেব।’ [সহীহ বুখারী,আবু সাঈ

[খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্িণত মসিজেদ নববীর িনর্মাণ সম্পর্িকত হাদীস।

উম্মত  যােত  তার  অবর্তমােন  ভিবষ্যেত  িবভ্রান্ত  না  হয়  েসজন্য  মহানবী  (সা.)  উপযুক্ত  বাস্তব  পদক্েষপ  গ্রহণ
কেরিছেলন । ভিবষ্যেত উম্মেতর েহদায়াত,ঐেকর েকন্দ্রিবন্দু এবং িবভক্িতর হাত েথেক রক্ষা কবচ স্বরূপ িতিন তার
মহান  আহেল  বাইতেক  তার  ওফােতর  বহু  আেগই  িবিভন্ন  উপলক্েষ  উম্মেতর  কােছ  পিরিচত  কিরেয়েছন  ।  েযমন  আয়াতুত

তাতহীেরর  শােন  নুযুল  সংক্রান্ত  অগিণত  হাদীস,হাদীেস  িকসা,হাদীেস  সাকালাইন  ইত্যািদ।

সংখ্যাগিরষ্ঠ  মুসলমােনর  মধ্েয  মহানবীর  উত্তরািধকারী  িনযুক্ত  করা  সংক্রান্ত  দৃষ্িটভঙ্িগ  ও  পদ্ধিতগুেলা
বাস্তবসম্মত  না  হওয়ার  কারেণ  মহানবীর  ওফােতর  ৩০  বছেরর  মধ্েযই  মুসিলম  উম্মাহ  শাসন  কর্তৃত্ব  ও  রাজৈনিতক
েনতৃত্ব  বনী  উমাইয়্যার  হােত  চেল  যায়  এবং  ইসলােম  প্রথম  রাজতন্ত্েরর  গাড়াপত্তন  হয়  স্বয়ং  মু’আিবয়া  ও  বনী

উমাইয়্যার হােত ।

মহানবীর ওফােতর পের প্রথম খিলফার আমেলর ইসলাম ও মহানবীর িবরুদ্ধাচারী আবু সুিফয়ান পিরবার শােমর (িসিরয়ার)
: শাসন কর্তৃত্ব লাভ কের । আল্লামা সূয়ূতী তার ‘তারীখুল খুলাফা’ (খিলফােদর ইিতহাস) গ্রন্েথ িলেখেছন

ولما بعث ابوبكر الجوش الـى الشام سـار مـعاوية مع اخيه زيد بن ابـى سفيان فلما مات زيد استخلفه علـى
دمشق فأقره عمر ثم اقره عثمان وجمع له الشام کله فاقام أمرا عشرن سنة وخليفة عشرن سنة

যখন খিলফা আবু বকর শােম েসনাবািহনী প্েররণ করেলন তখন মু’আিবয়া তার ভ্রাতা ইয়াযীদ ইবেন আবু সুিফয়ােনর সােথ‘
শাম গমন কেরন। অতঃপর ইয়াযীেদর মৃত্যু হেল খিলফা আবু বকর মু’আিবয়ােক শােমর শাসক (গভর্নর) িনযুক্ত কেরন। এরপর
দ্িবতীয়  খিলফা  উমর  এবং  তারপর  তৃতীয়  খিলফা  উসমান  তােক  শােমর  গভর্নর  পেদ  বহাল  রােখন।  সমগ্র  শাম  তার



শাসনাধীেন েদয়া হয়। মু’আিবয়া ২০ বৎসর আমীর (গভর্নর) এবং ২০ বছর খিলফা িছেলন ।’’ (তারীখুল খুলাফা পৃ. ১৯৪,দারুল
(কালাম আল আরাবী, িসিরয়া কর্তৃক মুদ্িরত

খিলফা হওয়ার আেগ আমীর মু’আিবয়া ২০ বছর শােমর গভর্নর িছেলন । এ ২০ বছর েনহােয়ৎ কম সময় নয়। হযরত উত্তমেরর আমেল
’আমীর  মু’আিবয়া  শােমর  রাজধানী  দােমস্েক  এক  িবরাট  জমকােলা  প্রসাদ  িনর্মাণ  কেরন  যা  ইিতহােস  ‘সবুজ  প্রাসাদ
বা ‘আরেবর آسـرى العـرب বেল খ্যািত লাভ কেরেছ। তার রাজকীয় চাল-চলেনর কারেণ খিলফা উমর তােক (القصـر الاخضـر)
খসরু’ বেল অিভিহত করেতন। হযরত উসমােনর শাসনামল েথেকই এক রকম স্বাধীনভােব শােমর শাসন পিরচালনা করেত থােকন

আমীর মু’আিবয়া ।

তৃতীয়  খিলফার  আমেল  বনী  উমাইয়্যা  শাসেনর  িবিভন্ন  পেদ  ও  িবিভন্ন  েদেশর  গভর্নেরর  পেদ  িনযুক্ত  হওয়ার  ফেল
রাজৈনিতক,  প্রশাসিনক  ও  অর্থৈনিতক  শক্িতর  অিধকারী  হেয়  যায়।  তারা  তােদর  হীন  স্বার্থ  চিরতার্থ  করার  জন্য
প্রশাসন যন্ত্র,েখলাফত ও বায়তুল মাল অন্যায়ভােব ব্যবহার করেত থােক। তােদর দুঃশাসন, অপকীর্িত ও দুর্নীিতর
কারেণ সমগ্র মুসিলম িবশ্েব চরম িবশৃঙ্খলা, অরাজকতা,িবদ্েরাহ এবং অসান্েতাষ েদখা েদয় যা সরলমিত তৃতীয় খিলফা
সমাধান করেত এবং জ্ঞািত উমাইয়্যা বংশীয়েদর দমন ও অপকর্ম করা েথেক িবরত রাখেত ব্যর্থ হন। েয মারওয়ান ও তার
িপতা  হাকাম  মহানবী  (সা.)  কর্তৃক  মদীনা  েথেক  বিহষ্কৃত  হেয়িছল  এবং  পরবর্তী  দুই  খিলফার  আমেলও  মদীনায়
প্রত্যাবর্তেনর অনুমিত পায়িন হযরত উসমান খিলফা হেয়ই তােদরেক মদীনায় পুনর্বািসত কেরন । শুধু তাই-নয়,লম্পট
মারওয়ান খিলফার ব্যক্িতগত সিচেবর পদও লাভ কের । এ পদ লাভ কেরই মারওয়ান তৃতীয় খিলফার িসলেমাহর জাল কের কত েয
অপকর্ম  সংঘিটত  কেরেছ  তার  িহসাব  েনই।  অবেশেষ  বনী  উমাইয়্যার  দুর্নীিত  এবং  মারওয়ােনর  অপকর্েমর  ফেল  তৃতীয়
খিলফা  িনহত  হন।  হযরত  উসমােনর  িখলাফত  লাভ  করার  পর  বনী  উমাইয়্যা,  িবেশষ  কের  আমীর  মু’আিবয়া  খিলফা  হওয়া  এবং
বংশানুক্রিমক ও রাজতান্ত্িরক উপােয় েখলাফত কুক্িষগত করার স্বপ্ন েদখেত থােকন। তৃতীয় খিলফার হত্যাকাণ্ড
মু’আিবয়ার  কােছ  লািলত  আশা  পূরণ  করার  দুর্লভ  সুেযাগ  এেন  েদয়।  খিলফা  উসমান  হত্যার  বেদৗলেত  বনী
উমাইয়্যা,িবেশষ কের মু’আিবয়া রাজৈনিতক,প্রশাসিনক ও অর্থৈনিতক প্রভাব- প্রিতপত্িতর পাশাপািশ িনেজেদর গােয়
ধর্েমর  েলেবল  এেট  ধার্িমক  সাজারও  েমাক্ষম  সুেযাগ  লাভ  কের  ।  আমীর  মু’আিবয়া  উদ্ভূত  এ  পিরস্িথিত  সুেকৗশেল
ব্যবহার কের রাতারািত খিলফা উসমােনর ওপর িনর্যাতেনর (মাযলূমীয়াত) ও তার রক্েতর প্রিতেশােধর দািবদার হেয়
যান এবং শাম ও অন্যান্য এলাকার জনমেন ব্যাপক প্রভাব েফলার েচষ্টা কেরন। হযরত আলী এ ধরেনর এক ক্রান্িতকােল

মুসিলম জাহােনর খিলফা হন ।

পাক্ষান্তের মহানবীর আহেল বাইেতর সদস্যগণ এবং বনী হােশম বরাবরই সবিদক েথেক উেপক্িষত থােকন।

দুঃখজনক  হেলও  সত্য  েয,  মক্কা  িবজেয়র  িদেন  কৗশলগত  কারেণ  ইসলাম  গ্রহণকারী  কুরাইশ  ও  বনী  উমাইয়্যা  মহানবীর
ওফােতর পরপরই ক্ষমতা ও শক্িতর েকন্দ্ের অিধষ্িঠত হওয়ায় বনী হােশম,িবেশষ কের নবীর আহেল বাইেতর ওপর যুগ যুগ
ধের লািলত শক্রতা,িহংসা-দ্েবষ এবং প্রিতেশাধ গ্রহেণর প্রবণতার লিলহান িশখা তােদর অন্তের আবার প্রজ্বিলত
হেয়  ওেঠ  এবং  মরণ  আঘাত  হানার  জন্য  প্রস্তুত  হেত  থােক।  খিলফা  উসমােনর  হত্যাকাণ্েডর  পর  প্রেহিলকাময়
পিরস্িথিতেত  হযরত  আলী  িখলাফেতর  দািয়ত্বভার  গ্রহণ  করেল  বনী  উমাইয়্যার  ৈধর্েযর  বাধ  েযন  েভেঙ  যায়।  আমীর
মু’আিবয়ার  দুষ্কর্েমর  জন্য  হযরত  আলী  খিলফা  হেয়ই  তােক  বরখাস্ত  করেল  িতিন  িবদ্েরাহ  কেরন  ।  ইেতামধ্েয
মুসলমানেদর মধ্েয সংঘিটত প্রথম যুদ্ধ ‘জঙ্েগ জামাল’-এর কারেণ আমীর মু’আিবয়া হযরত আলীর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ



করেত  উৎসাহী  ও  সাহসী  হন  ।  হযরত  আলীর  িবরুদ্েধ  আমীর  মু’আিবয়া  িসফফীেন  নাহক  যুদ্েধ  িলপ্ত  হন  ।  এ  যুদ্েধ
আম্মার  ইবেন  ইয়ািসর  (রা.)  হযরত  আলীর  পক্েষ  যুদ্ধ  কের  শহীদ  হন।  তার  শাহাদােতর  মাধ্যেম  মহানবী  (সা.)-এর
ভিবষ্যৎ বাণী বাস্তবািয়ত হয় এবং প্রমািণত হেয় যায় েয,আমীর মু’আিবয়া ও তার দলবল িছল েসই ‘িবদ্েরাহী েগাষ্িঠ’
এবং হযরত আলী সত্যপন্থী । অথচ আফেসাস েসিদেনর জনগণ েমােটও এ সত্য উপলদ্িধ করেত পােরিন। যুদ্েধর পরাজেয়র
হাত  েথেক  বাচার  জন্য  আমর  ইবনুল  আস  ও  মু’আিবয়া  েয  ছল-চাতুরীর  আশ্রয়  িনেয়িছেলা  তার  ফেল  িসফফীেনর  ময়দােন

আেরকিট নতুন িফতনার জন্ম হয় যা ‘খােরজী িফতনা’ নােম পিরিচত।

যা েহাক খােরজী িফতনার কারেণ ইসলােমর ৪র্থ খিলফা হযরত আলীেক শাহাদাত বরণ করেত হেলা । তার শাহাদাত বরেণর
মাধ্যেম আমীর মু’আিবয়া িখলাফত হস্তগত করার অপূর্ব সুেযাগ েপেয় েগেলন। িতিন হযরত আলী কর্তৃক মেনানীত খিলফা
ইমাম  হাসােনর  িবরুদ্েধ  ব্যাপক  শক্িত  িনেয়  যুদ্েধর  ময়দােন  অবতীর্ণ  হন।  দীর্ঘিদন  শাসন  ক্ষমতায়  অিধষ্িঠত
থাকার সুবােদ আমীর মু’আিবয়া এবং বনী উমাইয়্যা শাসন ক্ষমতা, অর্থবল ও েলাকবেলর মাধ্যেম মুসিলম উম্মাহর এক
িবরাট  অংেশর  ওপর  ব্যাপক  ভাব  িবস্তার  কেরিছল  আর  খিলফা  উসমােনর  হত্যাকাণ্ড,িসফফীেনর  যুদ্ধ  এবং  দাওমাতুল
জন্দুেলর  সািলশীর  ফলাফল,খােরজী  িফতনার  উদ্ভব,  হযরত  আলীর  শাহাদাত  ইত্যািদ  কারেণ  আমীর  মু’আিবয়া  প্রভাব-
প্রিতপত্িত  আেরা  বৃদ্িধ  পায়।  এিদেক  দীর্ঘিদন  উেপক্িষত  ও  প্রশাসিনক  ক্ষমতা  েথেক  দূের  থাকার  কারেণ  আহেল
বাইত ও বনী হােশম কার্যত িনঃসঙ্গ হেয় পেড়ন। তখনকার মুসিলম উম্মাহও প্রকৃতপক্েষ িনঃসঙ্গ আহেল বাইেতর পােশ
এেস দাড়ায়িন, তােদর নীিত অবস্থানেক সমর্থন কেরিন। ফেল ইমাম হাসান িখলাফেতর পদ েথেক ইস্তফা িদেত বাধ্য হেলন
এবং  আমীর  মু’আিবয়ার  অেনক  িদেনর  লািলত  স্বপ্ন  বাস্তবািয়ত  হল।  িতিন  ইসলামী  িবশ্েবর  খিলফা  হেয়  েগেলা।  তার
িখলাফত  কালদীর্ঘ  ২০  বছরা  স্থায়ী  হয়।  যুেগর  পর  যুগ  ধের  বনী  উমাইয়্যা  েয  িহংসা-দ্েবষ  বনী  হােশেমর  প্রিত
েপাষণ কের আসিছল এবং মক্কা িবজেয়র মধ্য িদেয় যার আপতত সমাপ্িত ঘেটিছল তা নতুন কের মাথাচাড়া িদেয় ওেঠ এবং
আমীর মু’আিবয়ার িখলাফত কােল তা ব্যাপক আকার ধারণ কের এবং মু’আিবয়া পািপষ্ট ইয়াযীেদর খিলফা হওয়ার মধ্য িদেয়
যার িবকাশ সংঘিটত হয় এবং এ পািপষ্েঠর আমেল কারবালায় ইমাম েহাসাইেনর িনর্মম শাহাদােতর মাধ্যেম এর চুড়ান্ত
বিহঃপ্রকাশ ঘেট। বস্তুত বনী হােশম ও বনী উমাইয়্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব সত্য,ন্যায়পরায়ণ,সততা ও সাধুতার সােথ
িমথ্যা্,  দুরাচার,  অন্যায়,  জুলুম  ও  দুর্নীিতর  দ্বন্দ্ব।  আর  এ  দ্বন্দ্েবরই  চুড়ান্ত  বিহঃপ্রকাশ  ঘেটেছ

কারবালার  হৃদয়িবদারক  ঘটনায়।

ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর  সুমহান  -মর্যাদা  ও  ব্যক্িতত্ব  এবং  কারবালার  ঘটনার  ঐিতহািসক  প্েরক্ষাপট  ইমাম
েহাসাইেনর িকয়াম ও আন্েদালেনর স্বরূপ যথার্থভােব উপলদ্িধ করেত সাহায্য করেব। ইমাম েহাসাইেনর আন্েদালন ও
শাহাদহত  েকােনা  আকস্িমক  ঘটনা  িছল  না।  বরং  তা  িছল  অত্যন্ত  সুপিরকল্িপত  একিট  িবপ্লব  যার  রূপ  েরখা  প্রণয়ন
কেরেছন  স্বয়ং  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  ও  তার  পুণ্যবান  আহেল  বাইত  ।  তাই  এটােক  িনছক  িবদ্েরাহ  এবং  অপিরকল্িপত
আন্েদালন যা ব্যর্থ হেয়েছ বা মুসিলম উম্মাহ বা রাষ্ট্র যন্ত্েরর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ বলা েমােটও সমীচীন হেব

না।

ইমাম েহাসাইেনর আন্েদালন িছল এক ঐশী আধ্যাত্িমক আন্েদালন-ইসলাম ধর্মেক িবকৃিতর হাত েথেক মুসিলম উম্মাহেক
ও পথভ্রষ্টতার হাত েথেক রক্ষা করা এবং মযলূমেক যািলেমর হাত েথেক উদ্ধার করার আন্েদালন । ইমাম েহাসাইেনর
আন্েদালন  িছল  সত্েযর  প্রিতষ্ঠা  ও  িমথ্যার  মূেলাৎপাটেনর  আন্েদালন  ।  েমাট  কথা  এিট  একিট  পূর্ণ  আন্েদালন  ।



একিট  সফল  আদর্শ  আন্েদালেনর  সমুদয়  িদক-ৈনিতক,  সামািজক  ও  রাজৈনিতক  িদক  এবং  সর্েবাৎকৃষ্ট  পর্যােযর
আধ্যাত্িমক ও তাত্ত্িবক িদকও এ আন্েদালেন রেয়েছ । মানবীয় সুকুমার চিরত্েরর পূর্ণমাত্রার িবকাশও পিরলক্িষত
হয় এ আন্েদালেন। আর তা হেতই হেব । কারণ, এ আন্েদালেনর রুপকার মহান আল্লাহর রাসূল িনেজ এবং এর েনতৃত্েব িছেলন
েবেহশেতর যুবকেদর েনতা ইমাম েহাসাইন । মহানবী (সা.) িবিভন্ন সময় তার উম্মতেক এ আন্েদালন সম্পর্েক-কারবালার
হৃদয়িবদারক ঘটনা সম্পর্েক বহুবার অবিহত কেরেছন । সাবধান কেরেছন যােত তারা সত্য পক্ষ অবলম্বন করেত পাের-
প্রেহিলকাময় প্রচার-প্রপাগান্ডার ধ্রুমজােল আবদ্ধ হেয় সত্য িচনেত ভূল না কের । তারা েযন েস সময় তারা প্রাণ
প্িরয় েদৗিহত্র ইমাম েহাসাইেনর সােথ েথেক িবচ্যুিতর হাত েথেক েরহাই পায়। [আল্লামা ইবেন হাজার আসাকালানী

[ (প্রণীত তাহযীবুত তাহযীব : আল েহাসাইেনর ইবেন আলী ইবেন আিব তািলব সংক্রান্ত িববরণ (পৃ. ৩৪৫-৩৪৯

ইমাম েহাসাইেনর আন্েদালেনর উপাদানসমূহ

; ক.বাইআত প্রসঙ্গ

খ.কুফা বাসীর দাওয়াত প্রসঙ্গ এবং

গ.সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ।

বাইআত প্রসঙ্গ

িনঃসন্েদেহ  দুশ্চিরত্র  পুত্র  ইয়াযীদেক  িখলাফেতর  উত্তরািধকারী  মেনানীত  করার  মাধ্যেম  ইসলামী  িখলাফতেক
বংশীয় রাজতন্ত্ের রূপান্তিরত কেরন আমীর মু’আিবয়া । আর এটা িছল ইসলাম ও মুসিলম উম্মাহর ওপর আপিতত অন্যতম বড়
মুিসবত  ।  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এ  জঘণ্য  িবদআতেক  মূেলাৎপাটন  করার  জন্য  িনজসঙ্গী-সাথীসহ  কারবালায়  অত্যন্ত
িনমর্মভােব  শাহাদাত  বরণ  কেরন।  ইয়াযীেদর  প্রিত  বাইআত  প্রত্যাখ্যান  কের  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  মদীনার  গভর্নর
ওয়ালীদ িবন উবার কােছ ইয়াযীেদর জঘণ্য চিরত্র উাম্েমািচত কের বেলিছেলন : ‘িনঃসন্েদেহ ইয়াযীদ ইবেন মু’আিবয়া
একজন  ফােসক  মদ্যপ  ব্যক্িত  েস  সম্মািনত  প্রােণর  হত্যাকারী,  প্রকাশ্েয  কুকর্মও  ব্যিভচাের  িলপ্ত  ও  লম্পট।
আমার  মেতা  েকােনা  ব্যক্িত  ইয়াযীেদর  মেতা  ব্যক্িতর  বাইআত  করেবনা।  (হায়াতুল  ইমাম  আল-েহাসাইন,  ২য়  খণ্ড,পৃ.

(২৫৫

মুন্িযর ইবেন যুবাইর বেলেছন : ‘েখাদার শপথ, ইয়াযীদ মদপানকারী। েখাদার শপথ, নামায তরক করা পর্যন্ত েস মাতাল
(থােক। (আল-িবদায়াহ ওয়ান িনহায়াহ, ৮ম খণ্ড,পৃ.২১৬ এবং ইবেন আসীর প্রণীত আল-কােমল ফীত তারীখ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৪৫

: ইয়াযীদ েথেক বর্িণত কুফরী কিবতার পংক্িত

আহমেদর ধর্েম যিদ িনিষদ্ধ হয়‘

’তাহেল ঈসা মসী’র ধর্েমর িভত্িতেত মদপান কর।

(তািতম্মাতুল মুন্তাহা,পৃ. ১৩)



এ েথেক প্রতীয়মান হয় েয, ইয়াযীদ িছল দুশ্চিরত্র ও লম্পট এবং ইসলামী িখলাফেতর সম্পূর্ণ অেযাগ্য।

ইয়াযীেদর  খিলফা  হওয়ার  সােথ  সােথ  মুসিলম  উম্মাহর  জীবন  েথেক  ইসলাম  ধর্মেক  সম্পূর্ণরূেপ  উচ্েছদ  ও  এর  নাম-
িনশানা  িমিটেয়  েফলার  অপেচষ্টা  ও  ষড়যন্ত্রয  চরমাকার  ধারণ  কের  ।  যােত  এ  ষড়যন্ত্র  সফল  হয়  েস  জন্য  ইয়াযীদ
িখলাফেতর  মসনেদ  বেসই  মদীনার  গভর্নরেক  বল  প্রেয়াগ  কের  ইমাম  েহাসাইেনর  বাইআত  গ্রহণ  করার  িনর্েদশ  েদয়  ।
ইয়াযীদেক  েমেন  েনয়া  ও  তার  হােত  বাইআত  করার  অর্থই  হেলা  বনী  উমাইয়্যার,দুষ্কর্ম,কুকর্ম  ও  ইসলামিবেরাধী
কার্যকলােপর  অনুেমােদন  এবং  ইসলাম,পিবত্র  কুরান  ও  মহানবীর  পিবত্র  সুন্নাহেক  জলাঞ্জিল  েদয়া।  তাই  ইমাম
েহাসাইন পূর্ণ সাহিসকতার সােথ ইয়াযীেদর আনুগত্য ও বাইআতেক প্রত্যাখ্যান কের িবদ্েরাহ ও িবপ্লেবর পথ েবেছ
েনন।  ইমাম  বেল  িছেলন  :  ‘যখন  উম্মাহ  ইয়াযীেদর  মেতা  েকােনা  শাসেকর  খপ্পেড়  পড়েব  তখন  ইসলামেক  িবদায়

’সাম্ভাষণসূচক  সালাম  জানােত  হেব  ।

কুফাবাসীর দাওয়াত প্রসঙ্গ

বাইআত প্রত্যাখ্যান করার িতন িদন পের ইমাম েহাসাইন (আ.) সপিরবাের মহান িবপ্লবেক সফল করার জন্য মদীনা ত্যাগ
কের  পিবত্র  মক্কায়  চেল  আেসন।  মক্কায়  িতিন  তার  ৈবপ্লিবক  আন্েদালেনর  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  এবং  ইয়াযীদ  ও  বনী
উমাইয়্যার  প্রকৃত  েচহারা  তুেল  ধেরন  মক্কাবাসী  ও  েসখােন  আগত  মুসিলম  িবশ্েবর  িবিভন্ন  এলাকা  ও  জনপেদর
অিধবাসীেদর কােছ । এ সময় িতিন কুফাবাসীর দাওয়াত পান । কুফা িছল তখন জনবহুল এবং সামিরক িদক েথেক শক্িতশালী
শহর।  এ  শহর  দ্িবতীয়  খিলফার  আমেল  প্রিতষ্িঠত  হয়।  েস  সময়  েকবল  কুফাই  পারেতা  বনী  উমাইয়্যা  প্রভািবত  শাম  ও

দােমস্েকর েমাকািবলা করেত । এক্েষত্ের মুসিলম িবশ্েবর আর েকােনা নগর,জনপদ কুফা নগরীর সমকক্ষ িছল না।

হযরত  আলী  ও  হযরত  হাসােনর  সােথ  িবশ্বাস  ঘাতকতামূলক  আচরেণর  ফেল  যখন  উমাইয়্যা  শাসন  কুফাবাসীর  ওপর  জগদ্দল
পাথেরর মেতা েচেপ বসল তখন তােদর েবােধােদয় হল। তারা এ অবস্থার অবসান ঘটােত চাইল। যখন তারা শুনল েয,  ইমাম
েহাসাইন (আ.) ইয়াযীেদর হােত বাইআত না কের মক্কায় চেল এেসেছন তখন তারা আেরা উৎসাহী হল। তারা পত্েরর পর পত্র
পািঠেয় ইমাম েহাসাইনেক কুফায় আসার দাওয়াত িদল এবং জানাল েয, তারা তার েনতৃত্েব ইয়ািযদী শাসেনর নাগপাশ েথেক
কুফা কের আবার েসখােন ইসলামী হুকুমত প্রিতষ্ঠা করেব। পরবর্তী পর্যােয় তারা সমগ্র মুসিলম িবশ্বেক ইয়াযীদ ও
বনী উমাইয়্যার শাসন েথেক মুক্ত কের প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কােয়ম করেব। ইিতহােস উল্েলখ করা হেয়েছ :
কুফাবাসীর পক্ষ েথেক ১৮০০০-এর অিধক পত্র ইমােমর কােছ প্েরিরত হেয়িছল । িনঃসন্েদেহ এটা িছল এক মহা আহবান যা
েকােনা সত্যাশ্রয়ী েনতার পক্েষ উেপক্ষা করা অেশাভন এবং অনুিচত। তার ইমাম তােদর আহবােন ইিতবাচক সাড়া িদেলন
তেব  যথাযথ  সতর্কতাও  অবলম্বন  করেলন  ।  কারণ,  িতিন  কুফাবাসীর  অস্িথরিচত্ততা  ও  িবশ্বাসঘাতকতা  সম্পর্েক  েবশ
ভােলাভােব জানেতন । েস জন্য িতিন তার িপতৃব্যপুত্র মুসিলম ইবেন আকীলেক তার প্রিতিনিধ িহসােব কুফায় প্েররণ
করেলন । মুসিলম ইবেন আকীল যখন কুফার সার্িবক অবস্থা পর্যেবক্ষণ কের ইমােমর কােছ ইিতবাচক িববরণ পািঠেয় তােক
কুফায়  আসার  আমন্ত্রণ  জানােলন  তখনই  ইমাম  েহাসাইন  কুফায়  যাওয়া  ও  েসখানকার  অিধবাসীেদর  েনতৃত্ব  গ্রহণ  কের

েসখান েথেক তার আন্েদালন পিরচালনা করার িসদ্ধান্ত িনেলন।

এিদেক ইয়াযীেদর গুপ্তঘাতকেদর আনােগানা ও মক্কায় হজ্ব চলাকালীন তােক হত্যা করার ষড়যন্ত্েরর কথা যখন ইমাম
েহাসাইন জানেত পারেলন তখন িতিন হজ্েবর আনুষ্ঠািনকতা ত্যাগ কের কুফা অিভমুেখ সপিরবাের যাত্রা করেলন। কারণ,



িতিন  ভােলাভােব  বুঝেত  েপেরিছেলন  েয,  ইয়াযীেদর  হােত  বাইআত  না  কের  েযখােনই  িতিন  যান  না  েকেনা  ইয়াযীেদর
ঘাতকবািহনী তার িপছু ছাড়েব না এবং তােক হত্যা করেবই। িতিন যিদ ইয়াযীেদর ঘাতকেদর হােত প্রাণ হারান তাহেল
এভােব িনহত হওয়ায় বনী উমাইয়্যা ও ইয়াযীেদর েকােনা ক্ষিত হেব না বরং তারা এ েথেক লাভবান এবং মুসিলম উম্মাহও
ইমাম  েহাসাইেনর  শহীদ  হওয়ার  লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  বুঝেত  পারেব  না।  ফেল  ইমাম  েহাসাইন  েয  িবপ্লব  ও  আন্েদালেনর
িদেক  সবাইেক  আহবান  জানাচ্েছন  তা  ব্যর্থ  হেয়  যােব  এবং  এর  ফেল  দীন  ইসলাম  হুমিকর  সম্মুখীন  হেব  ।  তাই  িতিন
কুফায়  যাওয়ার  প্রাক্কােল  অেনক  শুভাকাঙ্ক্ষীর  কুফায়  না  যাওয়ার  উপেদশ,মক্কায়  থাকা  বা  মাক্কা  েছেড়  অন্য
েকােনা সুরক্িষত িনরাপদ এলাকা, েযমন ইেয়েমেন আশ্রয় েনয়া বা কুফায় েযেত হেল সপিরবাের না িগেয় একাকী যাওয়ার
পরামর্শ  িবনম্রভােব  প্রত্যাখ্যান  কেরেছন।  ইমাম  েহাসাইন  এ  ব্যাপাের  সত্িযকার  দূরদর্শী  েনতার  দািয়ত্ব
পালনকেরেছন।  িতিন  যিদ  কুফাবাসীর  আহবােন  সাড়া  না  িদেয়  মক্কায়  েথেক  েযেতন  বা  অন্যত্র  চেল  েযেতন  তাহেল
পরবর্তীকােল  েয  সব  ঐিতহািসক  তার  কুফা  গমনেক  অদূরদর্িশতা  ও  রাজৈনিতক  ভুল  বেল  আখ্যািয়ত  কেরেছন  তারই  তােক
েদাষী  সাব্যস্ত  কের  বলেতা  িতিন  কুফাবাসীর  আহবােন  েকেনা  সাড়া  িদেলন  না?  যিদ  ও  কুফাবাসী  িবশ্বাস  ঘাতক  ও
চঞ্চলমিত  তবুও  যিদ  িতিন  তােদর  আহবােন  সাড়া  িদেয়  কুফায়  েযেতন  তাহেল  হয়েতাবা  কুফাবাসী  এ  দফায়  তার  সােথ
িবশ্বাস ঘাতকতা করতনা এবং তার েনতৃত্েব িবপ্লেব অংশ িনেয় স্ৈবরাচারী ইয়ািযদী-উমাইয়্যা শাসনেক উৎখাত কের
ইসলামী শাসন প্রিতষ্ঠা করেত পারত। অথচ ইমাম এ সাম্ভাবনাময় গণজাগরেণর প্রিত িবন্দু মাত্র ভ্রুক্েষপ করেলন
না।’  এভােব  তােক  েদাষােরাপ  এবং  তার  আন্েদালন  ও  নীিত-অবস্থােনর  সমােলাচনা  ও  অবমূল্যায়ন  করা  হেতা  ।  যিদ
কুফাবাসীর এ আহবান বা দাওয়াত না থাকত তাহেল িতিন হয়েতা অন্য জায়গায় চেল েযেতন েযখান েথেক িতিন তার আন্েদালন
চািলেয়  েযেতন  ।  কুফাবাসীর  আহবােনর  কারেণ  িতিন  কুফােক  তার  আন্েদালন  পিরচালনা  করার  েকন্দ্র  িহসােব  বেছ
িনেলন মাত্র । কুফার ষ্ট্রাট্র্েরিজক গুরুত্ব এবং দােমস্কেক েমাকািবলা করার ক্ষমতা সম্পর্েক ইমাম পূর্ব
হেতই  জ্ঞাত  িছেলন  ।  তাই  ইমােমর  সপিরবাের  কুফা  গমন  আসেল  সম্পূর্ণ  সমেয়াপেযাগী  পদক্েষপই  িছল  -েকােনা

রাজৈনিতক  ভুল  বা  অদূরদর্িশতা  িছল  না।

সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ

তেব তাৎক্ষিণক ও খণ্ডকালীন (সামিরক) গুরুত্ব ও প্রভাব থাকেলও ইয়াযীেদর বাইআেতর, চাপ ও কুফাবাসীর দাওয়ােতর
েকােনািট েহাসাইনী আন্েদালেনর মূল উপাদান বা কারণ িছল না। বরং এ আন্েদালেনর মূল উপাদান ও কারণ িছল আল-আমর

িবল মা’রুফ ওয়া নািহ আিনল মুনকার অর্থাৎ সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ।

ইসলােম  সৎ  কােজর  আেদশ  ও  অসৎ  কােজ  িনেষেধর  প্রকৃত  তাৎপর্য,  গুরুত্ব  ও  স্থান  যিদ  পিরস্কার  হেয়  যায়  তাহেল
েহাসাইনী আন্েদালন যা হচ্েছ খিট েতৗিহদী ইসলােমরই বিহঃপ্রকাশ তােত এই মৗিলক গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রিতভাত

হেব ।

িনঃসন্েদেহ সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ ইসলাম ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্েরর প্রাণ শক্িত । মুসিলম উম্মাহর
ঐক্য  (যা  সর্বশ্েরষ্ঠ  সৎ  কাজ)  রক্ষা,িবচ্যুিতর  হাত  েথেক  উম্মাহ,  ইসলাম  এবং  ইসলামী  সমাজ  বা  রাষ্ট্রেক
সংরক্ষণ,  ইসলামী  িবিধ-িবধােনর  সফল  ও  সিঠক  প্রেয়ােগর  িনশ্চয়তা,িশরক,কুফর  ও  সকল  প্রকার  অন্যায়-অত্যাচার,
অিবচার,দুষ্কর্ম ও দুর্নীিতর উচ্েছদ এবং মুসিলম উম্মাহ ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্েরর উত্তেরাত্তর উন্নিত ও
প্রবৃদ্িধ  কখেনাই  সৎ  কােজর  আেদশ  ও  অসৎ  কােজর  িনেষধ  ব্যতীত  সম্ভব  নয়  ।  তাই  সত্িযকার  ইসলামী  সমাজ  বা



রাষ্ট্েরর এ িবষয় সব সময় সজীব ও প্রাণবন্ত থাকেব। আসেলর এর েকােনা িবকল্প েনই । েকােনা মুিমন ব্যক্িতই সৎ
কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ যথাযথ আমল করা ব্যতীত ঈমান,ৈনিতকতা,মােরফত (েখাদা-পিরিচিত) ও আধ্যাত্িমকতার
শীর্েষ কখেনাই পৗছেত পারেব না । পিবত্র কুরআেনর দৃষ্িটেত সর্ব শ্েরষ্ঠ জািত হওয়ার পূর্ব শর্তই হচ্েছ সৎ

: কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ । বলা হচ্েছ

ةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ َأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ُرَ أمَْكُنتمُْ خ

েহ মুসলমানগণ! েতামরাই হেল সর্বশ্েরষ্ঠ জািত বা উম্মাহ েতামােদর েক সমগ্র মানব জািতর জন্য সৃষ্িট হেয়েছ।‘
(েতামরা সৎ কােজর আেদশ করেব এবং অসৎ কােজ িনেষধ করেব।’ (আেল-ইমরান : ১১০

: পিবত্র কুরআেন বলা হচ্েছ

ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ٰـ ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَْرِ وَيَأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُلَ ُنكُمْ أم كُن مَْوَل

েতামােদর মধ্েয এমন এক েগাষ্িঠ থাকেব যারা কাল্যােণর িদেক আহবান জানােব । সৎ কােজর আেদশ করেব এবং অসৎ কােজ‘
(িনেষধ করেব এবং তারাই হেব সফলকাম।’ (সূরা আেল-ইমরান : ১০৪

সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষেধর িকছু পূর্বশর্ত রেয়েছ। আয়াতিটেত েয েগাষ্িঠর কথা বলা হেয়েছ তােদর মধ্েয
যাবতীয় পূর্বশর্ত পিরপূর্ণতা লাভ কেরেছ এবং সর্েবাত্তম উপােয় তারা সমােজ সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎ কােজ িনেষধ
কেরন।  আর  পিরণােম  এরাই  হেব  সফলকাম  ।  তারা  েযমন  িনেজেদরেক  সাফল্েযর  দ্বারপ্রান্েত  িনেয়  যান  েতমিনভােব
েগাটা সমাজেকও সাফল্েযর পেথ িনেয় যােবন সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ-মূলনীিত পালন করার মাধ্যেম। এর

: পূর্বশর্তসমূহ সূরা তওবার ১১২ নং আয়ােত িবধৃত হেয়েছ

اجِدُونَ الآْمِروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَالناهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ اكِعُونَ السائحُِونَ الر ائبُِونَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السال
رِ الْمُؤْمِنِنَ ـهِ  وَبَشلحُِدُودِ الل

তারা তওবা কারী,  ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, িসয়াম পালনকারী, ও িসজদাকারী, সৎ কােজর আেদশদাতা ও অসৎ‘
কােজর বাধাদানকারী এবং আল্লাহর িনর্ধািরত সীমােরখা রক্ষণকারী; এই মুিমনেদরেক সুসংবাদ দাও ।’ (সূরা তওবা :

(১১২

অর্থাৎ, ‘যারা তওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী,িসয়াম পালনকারী, ও িসজদাকারী,সৎ কােজর আেদশ দাতা ও
অসৎ  কােজর  বাধা  দানকারী,  তারা  আেলােকাজ্বল  িচন্তা,  ঈমান,আধ্যাত্িমক  উৎকর্েষর  মাধ্যেম  িনেজেক  সংেশাধন
কেরেছন এবং এরপর িতিন সমােজর সংস্কার ও সংেশাধেনর কােজ আত্মিনেয়াগ করেবন। অর্থাৎ এক কথায় িতিন (সৎ কােজর
আেদশ  দাতা  ও  অসৎ  কােজর  বাধাদানকারী)  একজন  সমাজ  সংস্কারক  ও  সংেশাধক।  (আয়াতুল্লাহ  েমাতাহহারী  প্রণীত

(হামাসােয়  েহাসাইনী  ।

এ আেলাচনা েথেক স্পষ্টভােব প্রতীয়মান হেলা েয, ইসলাম ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্েরর অস্িতত্ব,অগ্রগিত ও িবকাশ
আমর িবল মা’রুফ ওয়া নািহ আিনল মুনকােরর মধ্েযই িনিহত। অতএব,িনঃসন্েদেহ বলা যায় েয,েহাসাইনী আন্েদালেনর মূল



চািলকাশক্িত এবং মূল উপাদানই হচ্েছ সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ । বলার অেপক্ষা রােখনা েয, এ আন্েদালেনর
অপর দু’িট কারণ (বাইআত ও দাওয়াত) গৗণ। তার এ দু’িট কারণ যিদ িবদ্যমান নাও থাকত তার পরও ইমাম েহাসাইন (আ.) সৎ
কােজর  আেদশ  দানকারী  ও  অসৎ  কােজ  বাধাদানকারী  অর্থাৎ  একজন  সংস্কারক  ও  সংেশাধক  িহসােব  আপাদমস্তক  পাপ
পঙ্িকলতায় িনমজ্িজত সমাজেক সংেশাধন করার জন্য অৈনসলামী ইয়ািযদী শাসেনর িবরুদ্েধ অবশ্যই িবদ্েরাহ করেতন।
ইমাম  েহাসাইন  িনেজই  নবীর  সুন্নাহ  অবমাননা  ও  িবদআেতর  প্রচলন  সম্পর্েক  বসরার  গণ্যমান্য  ব্যক্িতেদর

:  উদ্েদশ্েয  বেলিছেলন

আিম আপনােদরেক আল-কুরআন ও মহানবীর সুন্নােতর িদেক িফের আসার আহবান জানাচ্িছ । কারণ, নবীর পিবত্র সুন্নাহ‘
’ধ্বংস সাধন করা হেয়েছ এবং িবদআেতর পুনরুজ্জীবন, প্রচার ও প্রচলন করা হেয়েছ।

মুসিলম ইবেন আকীলেক কুফায় পাঠােনার সময় কুফাবাসীর উদ্েদশ্েয প্েরিরত পত্ের ইমাম েহাসাইন উল্েলখ কেরিছেলন
:

আমার জীবেনর কসম, ইমাম েক? ইমাম হচ্েছ েসই েয আল্লাহর িকতাব অনুযায়ী আমল কের, সত-ন্যায় প্রিতষ্ঠা কের, সত্য‘
’ধর্মাবলম্বী ও মহান আল্লাহর িবরুদ্ধাচরণ েথেক িনজেক বিচেয় রােখ।

ইমাম েহাসাইন মুহাম্মদ ইবেন হানািফয়ার কােছ িলিখত অিসয়েত মক্কা েথেক কুফাপােন যাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য
: সম্পর্েক বেলেছন

ةِ جَدّى، أرُيدُ أنَْ آمُرَ باِلْمَعْروُفِ ُما خَرجَْتُ لطَِلَبِ الاِصْلاحِ فى أمِإنِىّ لَمْ أخَْرُجْ أشَِراً وَلا بَطَراً وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالمًِا وَإن
وَأنَْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأسَرَ بسِرةَِجَدّى وَأَى عَلىِ بْنِ أَي طالبِ فمن قلی بقبول الحق فالله اولی بالحق و من ردّ علی

هذا اصبر

আিম প্রবৃত্িতর তাড়নার বশবর্তী হেয় বা িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করার উদ্েদশ্েয বা যািলম িহসােব (মক্কা েথেক) েবর‘
হইিন । আিম তা েবর হেয়িছ আমার নানার উম্মতেক সংেশাধন করার জন্য। আিম সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ করেত
চাই এবং আিম আমার নানা ও িপতা আলী ইবেন আ তািলেবর জীবন পদ্ধিতর ওপর চলেত চাই। অতএব,েয েকউ সত্য গ্রহণ করার
মেতা  আমােক  গ্রহণ  করেব  মহান  আল্লাহই  হচ্েছন  সত্িযকারভােব  আমার  ও  তার  জন্য  সবেচেয়  উত্তম  ।  আর  যিদ  েকউ  এ
ব্যাপাের আমােক প্রত্যাখ্যান কের তাহেল আিম ৈধর্য ধারণ করব (ৈধর্েযর সােথ আিম একাই আমার দািয়ত্ব পালন করব)

’।

কুফার পেথ হুর ইবেন ইয়ািজদ িরয়াহীর েসনা বািহনীর মুেখামুিখ হওয়ার সময় এক ভাষেণ ইমাম েহাসাইন বেল িছেলন :
‘েহ েলাকসকল! মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘‘েয ব্যক্িত েকােনা অত্যাচারী, আল্লাহর হারামেক হালাল (ৈবধ)
কারী,প্রিতজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং রাসূেলর সুন্নাত িবেরাধী েকােনা শাসকেক প্রত্যক্ষ করেব েয আল্লাহর বান্দােদর
মােঝ পাপাচার এবং আল্লাহর সােথ শত্রুতামূলক  মেনাবৃত্িত েপাষণ কের, েস যিদ কথা বা কােজর দ্বারা ঐ শাসকেক
বাধা না েদয় তাহেল এ ব্যক্িতেক জাহান্নােম ঐ শাসেকর িঠকানায় প্রেবশ করােনা মহান আল্লাহর জন্য হক বা অিধকার

’’হেয় যােব।



সাবধান  সাবধান,  এরা  শয়তােনর  আনুগত্য  ওয়ািজব  কের  িনেয়েছ।  মহান  আল্লাহর  আনুগত্য  েথেক  পৃষ্ঠ  প্রদর্শন
কেরেছ,প্রকাশ্েয  ফ্যাসাদ  ও  দুর্নীিতেত  িলপ্ত,  মহান  আল্লাহর  দণ্ডিবিধ  বািতল  কেরেছ  ।  ফাই  বা  েখাদার  সম্পদ
িনেজেদর মধ্েয ভাগাভািগ কের িনেয়েছ। আল্লাহর হারামেক হালাল এবং তার হালালেক হারাম কেরেছ। আর আিম রাসূেলর

’সােথ আমার িনকটাত্মীয়তার কারেণ এ িখলাফেতর জন্য সবেচেয় উপযুক্ত (হকদার) ।

: িতিন হুর ইবেন ইয়ািজদ িরয়াহীর েসনাবািহনীর উদ্েদশ্েয প্রদত্ত অপর এক বক্তৃতায় বেল িছেলন

েহ  েলাকসকল!  েতামরা  যিদ  মহান  আল্লাহেক  ভয়  কর  এবং  হক  বা  অিধকােরর  জন্য  উপযুক্ত  ব্যক্িতেদর  হক  বা  অিধকার‘
িচনেত পার তাহেল তা হেব েতামােদর জন্য মহান আল্লাহর সান্িনধ্য লােভর উপায়। আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর
আহেল বাইত । এ িখলাফেতর জন্য সকেলর েচেয় েবিশ হকদার । িখলাফেতর এ সকল িমথ্যা দািবদার েথেক েতামােদর উিচত

’পৃথক হেয় যাওয়া। তােদর েকােনা অিধকারই েনই। তারা েতামােদর সােথ শত্রুতায় িলপ্ত।

ইমাম  েহাসাইন  এসব  বক্তব্েয  তার  িকয়াম  বা  িবপ্লেবর  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  এবং  অন্তর্িনিহত  বাণী  সমূহেক
চমৎকারভােব  জনগণেক  অবিহত  কেরেছন।

উম্মেতর ইসলাহ বা সংস্কার এতই গুরুত্বপূর্ণ েয, ইমাম েহাসাইন িনেজর ও সঙ্গী-সাথীেদর জীবন এর জন্য উৎসর্গ
করেত কুণ্ঠােবাধ কেরনিন । সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর বাধা দান করেত িগেয় েহাসাইন ও তার সঙ্গী-সাথীেদর জীবনও
যিদ উৎসর্গ করেত হয় এবং এর ফেল যিদ ইসলাম ধর্ম িবকৃিত ও িবচ্যুিতর হাত েথেক রক্ষা পায় তাহেল েসটাই হেব ফরয
(অবশ্য  পালনীয়)  ।  তাই  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  পািপষ্ঠ  ইয়ািযদী  স্ৈবরশাসেনর  িবরুদ্েধ  িবপ্লব  কের  িনজ  ও  সঙ্গী-

সাথীেদর জীবন উৎসর্গ কের ইসলামেক রক্ষা কের েগেছন।

: হুর ইবেন ইয়াযীেদর েসনাদেলর সামেন সমসামিয়ক পিরস্িথিত, সরকার ও জনগেণর অবস্থা বর্ণনা কের িতিন বেলেছন

েতামরা িক েদখেত পাও না েয,সত্যানুযায়ী কাজ করা হচ্েছনা এবং অসত্যেক বাধা েদয়া হচ্েছ না যােত মুিমন তার‘
প্রভুর সােথ সত্িয-সত্িয সাক্ষাৎ করেত উদ্বুদ্ধ না হয় । অতএব, এ পিরস্িথিতেত আিম মৃত্যুেক েসৗভাগ্য ছাড়া

’আর িকচুই ভািবনা এবং অত্যাচারীেদর সােথ জীবন যাপনেক অবমাননাকর গ্লািনময় মেন কির।

হাদীস ও েরওয়ােয়তিভত্িতিক অগিণত ঐিতহািসক দিলল িবদ্যমান যা েথেক প্রতীয়মান হয় েয, ইমাম েহাসাইেনর শাহাদাত
তার  আন্েদালেনর  েতা  েকােনা  ক্ষিত  কের  িন  বরং  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্যেক  সর্েবাত্তমভােব  সংরক্ষণ  কেরেছ।  তার
শাহাদােতর কারেণ তদানীন্তন মুসিলম উম্মাহর েবােধাদয় হেয়েছ। তারা জাগ্রত হেয়েছ এবং বুঝেত পেরেছ েয,  তারা
েকান  সরকােরর  অধীেন  বসবাস  করেছ,  তােদর  ওপর  েকান  শ্েরণীর  শাসক  শাসন  কর্তৃত্ব  চালাচ্েছ  যারা  িনেজেদর
হীনাস্বার্থ চিরতার্ত করার জন্য েয েকােনা ধরেনর পাপাচার করেত কুণ্ঠােবাধ কের না। এতটুকু জাগরণই ইসলােমর
ইিতহােস অসংখ্য স্ৈবরাচারী সরকােরর পতন ঘিটেয়েছ। আর সমকালীন িবশ্েব এর সর্েবাৎকৃষ্ট িনদর্শন ইমাম খােমইনী
(রহ.) –এর েনতৃত্েব ইরােন সফল ইসলামী িবপ্লব ।  এ িবপ্লব সম্পূর্ণ ভােব েহাসাইনী আদর্শ ও িচন্তাধারা েথেক
উৎসািরত। এ িবপ্লেবর েনতা হযরত ইমাম খােমইনী যথাথ বেলেছন : ‘আমরা যা িকছু েপেয়িছ তা মুহররম ও সফর মাস েথেক
েপেয়িছ।  মুহররম  ও  সফরই  ইসলামেক   জীিবত  ও  প্রাণবন্ত  েরেখেছ  ।  ’ভারেতর  স্বাধীনতা  ও  ব্িরিটশ-িবেরাধী
আন্েদালেনর েনতা মহাত্মা গান্িধ িনেজই স্বীকার কেরেছন েয, িতিন তার আন্েদালেনর অনুপ্েররণা ইমাম েহাসাইেনর



অপার আত্মত্যাগ েথেকই েপেয়েছন।

আহেল বাইেতর অগিণত েরওয়ােয়েত এ কারেণই শহীদ সাম্রাট ইমাম েহাসাইেনর জন্য আযাদারী ও েশাকানুষ্ঠান পালেনর
এত গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ ।  কারণ,  এর মাধ্যেম যুেগ যুেগ সত্যাশ্রয়ী মানুেষর সামেন ইমাম েহাসাইেনর আন্েদালন

িচরভাস্বর হেয় থাকেব এবং তােদরেক পথ েদখােব।

এটা সত্য েয,যিদ ইমাম েহাসাইন (আ.) আন্েদালন না করেতন এবং মযলুমভােব শহীদ না হেতন তাহেল বনী উমাইয়্যা এবং
ইয়াযীদ ইসলােমর নাম-িনশানা িমিটেয় িদত। ইসলােমর আর িকছুই িবদ্যমান থাকতনা । তার তা মাওলানা মুহাম্মদ আলী

জওহর বেলেছন : ‘কাতেল েহাসাইন আস্ল মার্েগ ইয়াযীদ হ্যায়

’ইসলাম িযন্দা েহাতা হায় হার কারবালা েক বা’দ।

অর্থাৎ েহাসাইেনর হত্যাকাণ্েডর মধ্েযই ইয়াযীেদর মৃত্যু

আর) প্রিতিট কারবালার পরই ইসলাম জীিবত হয়।)

ইমাম  েহাসাইেনর  শাহাদাত  িছল  বস্তুত  লম্পট  ইয়াযীদ  ও  বনী  উমাইয়্যা  প্রশাসেনর  ওপর  রক্েতর  িবজয়।  এখােন
তরবািরর  ওপর  রক্ত  িবজয়ী  হেয়েছ।  ইমাম  েহাসাইেনর  আন্েদালন  না  িছল  িনছক  হুকুমত  বা  শাসন  কর্তৃত্ব  লােভর
জন্য,না  িছল  তা  ব্যক্িতগত  উদ্েদশ্য  চিরতার্থ  করার  জন্য।  বরং  এটা  িছল  ইসলােম  বনী  উমাইয়্যা  কর্তৃক  েয

িবচ্যুিতর  ধারা  সৃষ্িট  হেয়িছল  েসটার  িবরুদ্েধ  িনরলস  সংগ্রাম  ।

ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর বক্তব্েয ‘ইয়াযীেদর মেতা’, ‘আমার মেতা’ এসব শব্দ ব্যবহৃত হেয়েছ যা েথেক প্রতীয়মান হয়
েয,আমার  ব্যক্িতগত  লাভ-েলাকসন  অথবা  ইয়াযীেদর  ব্যক্িতগত  লাভ-েলাকসন  আেলাচ্য  িবষয়  নয়।  বরং  আেলাচ্য  িবষয়
হচ্েছ,েয েকউ আমার মেতা হেব েস যখনই ইয়াযীেদর সরকােরর মেতা েকােনা সরকােরর সম্মুখীন হেব তখন েস এ সরকােরর
বাইআত  করেবনা।  (আর  এ  কাজটাই  কেরেছন  বর্তমান  শতাব্দীেত  হযরত  ইমাম  খােমইনী)  ।  আর  যখন  ইয়াযীেদর  মেতা  শাসক

জনগেণর ওপর হুকুমত করেব তখন অবশ্যই ইসলামেক িবদায় জানােত হেব ।

েকােনা  েকােনা  ঐিতহািসক  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর  আন্েদালেনর  আেরা  অেনক  কারণ  বর্ণনা  কেরেছন।  এসব  কারণ  আসেল
: তৃতীয় কারেণর অন্তর্গত হওয়ায় েকবল সংক্েষেপ উল্েলখ করা হেলা

;১. ইয়াযীদ ও উমাইয়্যােদর হােত িবপন্ন হওয়া েথেক ইসলাম ও ইসলামী েখলাফতেক  রক্ষা করা

;২. জনগণেক িচন্তাগত স্বাধীনতা প্রদান

;৩.বনী উমাইয়্যার হাত েথেক জনগেণর অর্থৈনিতক মুক্িত এবং মুসিলম উম্মাহ বায়তুলমাল লুণ্ঠন েরাধ করা

;৪. মহানবীর পিবত্র আহেল বাইেতর নাম-িনশানা মুেছ েদয়ার অশুভ প্রক্িরয়া বন্ধ কের েদয়া

;৫. বনী উমাইয়্যা কর্তৃক প্রবর্িতত িবদআতসমূেহর মূেলাৎপাটন ও নবী সুন্নাতসশূহ পুনরুজ্জীিবত করা



৬.সামািজক ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা এবং

৭. ইসলামী িবিধ-িবধান সর্বক্েষত্ের প্রবর্তন করা।

উপিরউক্ত আেলাচনা েথেক প্রতীয়মান হয় েয, ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর িবপ্লব একিট পূর্ণাঙ্গ সফল ইসলামী িবপ্লব। এ
িবপ্লেব  রেয়েছ  ইসলােমর  যাবতীয়  নীিত  এবং  সুউচ্চ  মানিবক  গুণ,  েযমন  চরম  আত্মত্যাগ,  সাহস  ও  সুমহান  লক্ষ্য  ও

উদ্েদশ্য অর্জেন অিবচল থাকা ইত্যািদ। তাই এ িবপ্লব একই সােথ আধ্যাত্িমক এবং বুদ্িধবৃত্িতক।


